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শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয়সভার কার্যপত্র
সভাপতি 
:
কে, এম, আব্দুস সালাম 
সচিব

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ :
১৩-১০-২০২০ খ্রি:
সময় 

: 
বেলা ০৩.০০ টায়
সভার স্থান 
:
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়-এর সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৪২২,  

                      ভবন-০৭)

গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ। 

	মন্ত্রণালয় ও সকল দপ্তর/ সংস্থার জন্য প্রযোজ্য বিষয়াবলি 

	ক্রম/নং 
	
বিষয় ও গত সভার সিদ্ধান্ত

	বাস্তবায়ন অগ্রগতি

	১.
	মুজিববর্ষ উদযাপন 

(ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পুনর্গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার অগ্রগতি সম্পর্কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করতে হবে। 

(গ) গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের নীতিমালা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনপূর্বক চূড়ান্ত করে বাস্তবায়ন করতে হবে। 
	(ক) মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে পুনর্গঠিত কমিটি/সাব কমিটি কর্তৃক স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 

(খ) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার অগ্রগতি সম্পর্কে মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছে। 

(গ) গ্রীন ফ্যাক্টরি অ্যাওয়ার্ড প্রদানের নীতিমালা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপিত হয়েছে। 

	২.
	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ 

(ক) মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদ পূরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।   

(খ) বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।    
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ১২টি শূন্যপদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আগামী ১৫-১০-২০২০ তারিখে বিভাগীয় বাছাই কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে। 

(খ) ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ০২টি শূন্যপদ পূরণসহ ১ম ও ২য় শ্রেণির অন্যান্য শূন্যপদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের উপপরিচালক (প্রশাসন) এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত আছে।    

	৩.
	নিয়োগবিধি চূড়ান্তকরণ

(ক) শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ সংশোধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করতে হবে। 

 (খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম সংশোধনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশন সচিবালয়ের সাথে  যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 

 
	(ক) গত ০৭-০১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় ‘শ্রম অধিদপ্তর, নিম্নতম মজুরি বোর্ড, শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল আদালত (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯’ অনুমোদন করা হয়। উক্ত সভার কাযবিবরণীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নিয়োগবিধি সংশোধন এবং মতামতের জন্য গত ১০-০৩-২০২০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ০৬-১০-২০২০ তারিখ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সদস্যদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন সচিবালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। 
(খ) শ্রম অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের লক্ষ্যে ২৫-১-২০১৯ তারিখে ০৩ সদস্য বিশিষ্ট সার্চ কমিটি গঠন করা হয়। আলোচ্য বিষয়ে সার্চ কমিটি ০২-০১-২০২০ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনের আলোকে অর্গানোগ্রাম সংশোধনপূর্বক নির্ধারিত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি ২৫-০২-২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। 

	৪.
	APA ২০২০-২০২১ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা

(ক) ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে সমন্বয়সভায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।  

(খ) মন্ত্রণালয়ের APA টিমপ্রধানকে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতিমাসে সভা করে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।  
	(ক) ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতি কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ০৩ (তিন) তারিখের মধ্যে প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং সূচক অনুযায়ী কার্যক্রম বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। 

(খ) ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মাসিক (সেপ্টেম্বের/২০২০) সভা গত ২৯-০৯-২০২০ তারিখ APA টিম প্রধান এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।  উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে এপিএ’র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। 

	৫.
	জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকলপনা ২০২০-২০২১

(ক) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ সমন্বয়সভার কার্যতালিকাভুক্তকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(খ) শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতি কোয়ার্টার শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখে মধ্যে নৈতিকতা কমিটির সভায় অনুমোদনপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। 

(গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রমের স্ব-স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করতে হবে।   
	(ক) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত । 
(খ) গত ০৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ০৯.৩০ ঘটিকায় কমিটির সভাপতি সচিব সভাপতিত্বে শুদ্ধাচার বিষয়ক নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অনুমোদন করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণসহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। 
(গ) মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। 

	৬.
	ইনোভেশন আইডিয়া 

প্রাপ্ত ইনোভেশন আইডিয়াসমূহ সমন্বিত করে একটি বুকলেটের খসড়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতপূর্বক সচিবের অনুমোদন নিতে হবে। 
	 বুকলেট প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 

	৭.
	ই-ফাইলিং-এ নথি নিষ্পত্তির হার বাড়ানো 

(ক) হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক হতে ১০০% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) ই-ফাইলিং কার্যক্রম সর্বদা ঊর্ধ্বগামী হওয়ার বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে।  

(গ) আইসিটি ডিভিশনের সঙ্গে আলোচনাক্রমে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সরকারি ERP চালুকরণের  বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 
	(ক) প্রাপ্ত অধিকাংশ পত্র ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। সেপ্টেম্বর’২০২০ মাসে হার্ডফাইলে প্রাপ্ত ডাক ফ্রন্টডেস্ক কর্তৃক ৮৭% আপলোড করে ই-ফাইলের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়।  

(খ) ই-ফাইলিং কার্যক্রম সর্বদা ঊর্ধ্বগামী হওয়ার জন্য আইসিটি সেল থেকে সকল ধরনের টেকনিক্যাল সার্পোট দেওয়া হয়। 

(গ) আইসিটি বিভাগে এ বিষয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। 

	৮.
	ডিজিটাল হাজিরা ও সির্টিজেন চার্টার হালনাগাদ

(ক) কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবকালে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় ডিজিটাল হাজিরা কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে।

(খ) সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন করাসহ নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে। 
	(ক) স্বাস্থ্য বিধি মেনে  ডিজিটাল হাজিরা প্রদানের লক্ষ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচিবালয় প্রবেশের আইডি কার্ডকে হাজিরা ডিভাইস এর সাথে Integrate  করা হয়েছে।

(খ) গত ১০/০৯/২০২০ তারিখে সংশোধিত সিটিজেন চার্টার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে। 

	৯.
	অভ্যন্তরীণ  প্রশিক্ষণ 

(ক) বিষয়ভিত্তিক দক্ষ প্রশিক্ষক এনে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের পূর্বে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাসহ প্রশিক্ষকদের তালিকা সচিবকে অবহিত করতে হবে। 

(খ) সপ্তাহে একদিন সচিবের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে  বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ কর্মকর্তার উপস্থাপনায় Knowledge sharing কার্যক্রম শুরু করতে হবে। 
	(ক) বিষয়ভিত্তিক দক্ষ প্র প্রশিক্ষক এনে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ চলমান আছে এবং প্রশিক্ষণের পূর্বে ইন-হাউজ  প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাসহ প্রশিক্ষকদের তালিকা সচিব মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে ৩১ জন কর্মচারী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 
(খ) Knowledge Sharing সেশনে Presentation উপস্থাপনের জন্য গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। 


	১০.
	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

(ক) মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগের প্রধানগণ এবং শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত ওয়েবসাইট পরিদর্শন করে হালনাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) আইসিটি সেল কর্তৃক তথ্য বাতায়নে কোনো পরিবর্তন করা হলে তা সকল কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে। 

(গ) আইসিটি সেল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে চিত্র/ছবি সংগ্রহ করে আপলোড করতে হবে।   
	(ক) কোন শাখা/অধিশাখা থেকে ওয়েবসাইট হালনাগাদের বিষয়ে জানানো হলে তদনুযায়ী হালনাগাদ করা হয়।

(খ) কার্যক্রম চলমান।
(গ) আইসিটি সেলে কোন চিত্র/ছবি প্রেরণ করা হলে উক্ত চিত্র/ছবি ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড ও হালনাগাদ করা হয় এবং স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ও সংগ্রহ করে আপলোড করা হয়।

	১১.
	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি 

অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য  সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৮টি অডিট আপত্তি রয়েছে। সর্বশেষ অগ্রগতি সমন্বয়সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। 

	১২.
	বাজেট 

(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।  

(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী  কেনাকাটায় ই-জিপি/ই-টেন্ডার পদ্ধতি অনুসরণ করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।   
	(ক) প্রকিউরমেন্ট প্লান অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে। 

(খ) তিন মাস অন্তর নিয়মিত Budget Management Committee (BMC) সভা আয়োজন করা হচ্ছে। সর্বশেষ গত ২৭/০৮/২০২০ তারিখে (BMC) সভা করা হয়েছে। 

(গ) মন্ত্রণালয়ের সেবা শাখা হতে ০৩টি ই-টেন্ডারিং এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। 

	১৩.
	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থায় অভিযোগ নিষ্পত্তি 

(ক) দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগসহ পুঞ্জিভূত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে।  

(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করতে হবে। 
	(ক) সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে প্রাপ্ত অভিযোগ সংখ্যা ৭৩২টি।  এর মধ্যে ৫৩৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ৭৩%। 
(খ) APA/শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে অভিযোগকারীকে অবহিত করা হয়।  

	১৪.
	মন্ত্রণালয়ের মুজিববর্ষ কার্যক্রমের ডকুমেন্টরি তৈরি 

(ক) মুজিববর্ষের কার্যক্রমের ওপর  ডকুমেন্টারি তৈরির কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) টিভিসি প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। 
	(ক) মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ০১ মিনিটের একটি টিভি বিজ্ঞাপন এবং ০৭ মিনিটের একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছে। টিভিসি সম্প্রচারের জন্য সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত একটি আধাসরকারি পত্রের সাথে ৩২টি সিডি তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে জনস্বার্থে বিনা ফি-তে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টিভিসি সম্প্রচারিত হচ্ছে।
(খ) ডকুমেন্টারি তৈরি সংক্রান্ত কোন কারিগরি সহায়তার প্রয়োজন হলে আইসিটি সেল থেকে তা প্রদান করা হবে।  

	১৫.

	আদালতে চলমান রীট মামলা মনিটরিং

(ক) মোট কতটি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, কতটির রায় হয়েছে, কতটির শুনানি পর্যায়ে রয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষে-বিপক্ষে রায়ের তথ্যাদি, মহামান্য হাইকোর্ট, আপীল আদালত, জজ আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার তথ্যাদি ছক আকারে আইন শাখা কর্তৃক সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(খ) আদালতে উপস্থাপিত মামলাসমূহ নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও  প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। 
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ৩৩১টি রীট মামলা চলমান। 
(খ) বিষয়টি দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট হওয়ায় দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়সভার কার্যতালিকাতে অন্তর্ভুক্তকরণসহ মন্ত্রণালয়ের কার্যতালিকা হতে বাদ দেওয়া যেতে পারে।  

	১৬.
	সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী অধিশাখা/শাখা পরিদর্শন

(ক) সচিব কর্তৃক শীঘ্রই প্রশাসন শাখা পরিদর্শন করা হবে। প্রশাসন শাখাকে নথিপত্র হালনাগাদ রাখতে হবে। বাস্তবায়নের উদ্রোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা করবেন যথাক্রমে সচিবের একান্ত সচিব এবং অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)। 

(খ) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং শুদ্ধাচার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন  করতে হবে।  নতুন ফরমেট অনুযায়ী পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে।  

(গ) প্রশাসন শাখা কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রদানকৃত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।   
	(ক) সচিব মহোদয় কর্তৃক গত ০৯-০৯-২০২০ তারিখে প্রশাসন শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। 
 (খ) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এবং শুদ্ধাচার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শাখা পরিদর্শন  করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে প্রশাসন শাখা, প্রশিক্ষণ শাখা, আদালত অধিশাখা, আইন শাখা, শ্রম অধিশাখা, আইসিটি সেল, মজুরী বোর্ড অধিশাখা, বাজেট শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। 
(গ) পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সকল সুপারিশ  বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।   

	১৭.
	 কমপক্ষে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ ও একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ 

২০২০-২১ অর্থ-বছরে একটি ডিজিটাল সেবা, একটি সেবা সহজীকরণ এবং একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। 

   
	১৩/০৯/২০২০ তারিখে ইনোভেশন সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/অধিদপ্তরের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৮/০৯/২০২০ তারিখে এই মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর-এর সকল কর্মকর্তাকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর ধারনা প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে। 

	১৮.
	নবগঠিত শ্রম আদালত 

(ক) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তিসহ আদালতের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। 

(খ) নবগঠিত শ্রম আদালতসমূহ সচিব কর্তৃক আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে পরিদর্শন করা হবে। 

(গ) গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জেলায় নতুন ৪টি শ্রম আদালত স্থাপনের বিষয়ে  যথাসম্ভব দ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।   
	(ক) সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নবগঠিত ৩টি আদালতে ইতোমধ্যে চেয়ারম্যান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৩টি আদালতে বিসিএস নন ক্যাডার থেকে রেজিস্ট্রার নিয়োগের লক্ষ্যে সরকারি কর্মকমিশনে পত্র দেয়া হয়েছে। শ্রম অধিদপ্তর সিলেট, বরিশাল ও রংপুরের উপপরিচাকলককে সিলেট, বরিশাল ও রংপুর শ্রম আদালতের রেজিস্ট্রারের অতিরিক্ত   দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ৩টি আদালতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
(খ) সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনাক্রমে পরিদর্শনের সময় নির্ধারণ করা হবে।

(গ) গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা  জেলায় শ্রম আদালতসমূহের পদ সৃজন, যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য  জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রাপ্তির পর গত গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে তথ্যাদি চাওয়া হয়েছে, সে পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে গত ২৮-০৯-২০২০ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফরিদপুর জেলায় শ্রম আদালত গঠনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ফরিদপুর জেলার কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, ধরন এবং শ্রমিকের সংখ্যা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গত ২৭-০৯-২০২০ তারিখে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে। 



	১৯. 
	মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ

(ক) মজুরি অধিশাখা কর্তৃক ৪৩টি শিল্প সেক্টরকে ক্যাটিগরিভিত্তিক বিভাজন করে ছক আকারে সমন্বয় শাখায় প্রেরণ ও সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করতে হবে।  
	৪৩টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে নিম্নতম মজুরি পুন:নির্ধারণের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়নি এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ২২টি এবং নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণের পর ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এমন শিল্প সেক্টরের সংখ্যা ২১টি । 

	২০.
	কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টি

(ক) কর্মসংস্থান অধিদপ্তর সৃষ্টির বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয়সভার কার্যতালিকাভুক্তকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 
(খ) জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। 
	(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম করণীয় দায়িত্ব হচ্ছে দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। কর্মসংস্থান সম্পর্কিত ব্যাপক কার্যক্রম সূচারুভাবে সম্পাদন, কর্মসংস্থান সেবা দান এবং কর্মসংস্থানের জন্য ক্রিয়াশীল দেশের সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে একটি অধিদপ্তর গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত 
৩১-১০-২০১৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় । কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে । কমিটি কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের সাংগঠনিক কাঠামো, নতুন পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা এবং প্রস্তাবিত পদের আবর্তক খরচের বিবরণীর খসড়া প্রস্তুত করে মূল কমিটির নিকট প্রেরণ করেছে। নিয়োগ বিধির খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ৩০-০৯-২০২০ তারিখ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠনের সাংগঠনিক কাঠামো, নতুন পদ সৃষ্টির যৌক্তিকতা এবং প্রস্তাবিত পদের আবর্তক খরচের বিবরণী ও নিয়োগ বিধির খসড়া সংশোধনপূর্বক পুনরায় মূল কমিটির নিকট জমা প্রদান করবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কাজ সমাপ্ত করা হবে।    

(খ) ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া প্রণয়নের কাজ সূচক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ‘জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি’র প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে মূল কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অংশীজনদের সাথে পরামর্শ সভা করা হবে। প্রস্তুতকৃত জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-এর খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি-এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে গত ২০-০৫-২০২০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে । সকল অংশীজনের মতামত, একাধিক পরামর্শ সভা এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করার মাধ্যমে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতির খসড়া চূড়ান্ত করে যথাশীঘ্র প্রকাশ করা হবে। 

	২১.
	বিবিধ
	যে কোনো বিষয় সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে। 


স্বাঃ/-
১২/-১০/২০২০

(ড. অশোক কুমার বিশ্বাস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 
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